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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 
                        আসসালামু আলাইকুম।           
ধনবাড়ী উপজেলা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্য যা আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। বর্তমান সরকার সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলোতেও শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সব পর্যায়ের হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুন নতুন বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

গ্রামীণ দরিদ্র নারী ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রায় ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেছি। এসব ক্লিনিকে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দিয়েছি। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 

গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা দেয়ার লক্ষ্যে প্রায় ৬ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে নবজাতক ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ করেছে। 

আমরা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ‘‘সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড'' পেয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই তিনি স্বাস্থ্যসেবার বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংবিধানে দেয়া জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিতে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দেশ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশ আজ আর্থ-সামাজিকভাবে সুদৃঢ় অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। 
আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়া। যার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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